
েছেলর েদয়া তালা েভেঙ মােক ঘের
তুেল িদেলন ইউএনও
নুরুন্নাহার। বয়স ৬০। এমন বৃদ্ধ মােক ঘর েথেক েজার কের েবর কের
েদয় েছেল ও পুত্রবধূ। সঙ্েগ দুই েছাট েবানেকও েবর কের িদেয় ঘের
তালা  েমের  েদয়।  স্থানীয়েদর  কােছ  এমন  অিভেযাগ  শুেন  স্িথর  থাকেত
পারেলন  না  টাঙ্গাইল  সদর  উপেজলা  িনর্বাহী  কর্মকর্তা  (ইউএনও)
আিতকুল  ইসলাম।  িতিন  ওই  বািড়েত  িগেয়  ঘেরর  তালা  েভেঙ  বৃদ্ধ  মা  ও
তার  দুই  েমেয়েক  ঘের  থাকার  ব্যবস্থা  কের  েদন।  ইউএনও  আসার  খবের
বািড় েথেক পািলেয় যায় ওই েছেল।

বৃদ্ধ নুরুন্নাহার টাঙ্গাইল েপৗরসভার সন্েতাষ বাগবািড় এলাকার মৃত
খন্দকার  আবদুল  কিরেমর  স্ত্রী।  ২০  জুলাই  তার  সৎেছেল  আেনায়ার
েহােসন কাইয়ুম ও তার স্ত্রী তােদর ঘর েথেক েবর কের েদয়।

স্থানীয়রা  জানান,  দীর্ঘিদন  ধেরই  বৃদ্ধ  মােয়র  সঙ্েগ  দুর্ব্যবহার
কের  আসেছ  তার  সৎেছেল  আেনায়ার  েহােসন।  তার  স্ত্রীও  ওই  বৃদ্ধা  ও
তার  েমেয়েদর  িবিভন্নভােব  িনর্যাতন  করত।  সম্প্রিত  আেনায়ার  েলােভ
পেড় তার সৎ েমেজা েবােনর সঙ্েগ ষােটার্ধ্ব এক বৃদ্েধর িবেয় িঠক
কের। এই িবেয়েত তার েবান ও মা রািজ না হওয়ায় েবানেক শারীিরকভােব
িনর্যাতন কের। একপর্যােয় দুই েবান ও মােক েবর কের িদেয় ঘের তালা
েদয়  আেনায়ার।  স্থানীয়রা  জানান,  আেনায়ােরর  মা  মারা  যাওয়ার  পর
খন্দকার আবদুল কিরেমর সঙ্েগ এই বৃদ্ধার িবেয় হয়। তখন েথেক িতিন
আেনায়ােরর  েদখােশানা  করেতন।  আবদুল  কিরম  অসুস্থ  থাকাবস্থায়
আেনায়ার েহােসন জািলয়ািত কের জিমজমা িনেজর নােম কের িনেয়েছ।

সৎেছেল  আেনায়ার  তার  বাবার  মৃত্যুর  পর  মােয়র  েখাঁজখবর  েনয়া  বন্ধ
কের েদয়। বৃদ্ধার িতন েমেয়। েছাট েমেয়িট েবাবা। বড় েমেয়েক িবেয়
িদেয়েছন। েমেজা েমেয়েক এখনও িবেয় েদনিন। আেনায়ােরর বাবার মৃত্যুর
পর তার একিট বড় ঘেরর পােশ িটেনর একচালা পুরেনা েছাট ঘের বৃদ্ধা
তার দুই েমেয়েক িনেয় বসবাস করেছন।

বৃদ্ধ  নুরুন্নাহার  বেলন,  আমার  েমেয়  ফিরদার  সঙ্েগ  ৬০  বছেরর  এক
বৃদ্েধর িবেয় িঠক কের আেনায়ার। েমেয় রািজ না হওয়ায় আেনায়ার তােক
শারীিরক ও মানিসকভােব িনর্যাতন কের। এর প্রিতবাদ করেল দুই েমেয়সহ
আমােক ঘর েথেক েবর কের েদয় আেনায়ার। পের ইউএনও স্যার তালা েভেঙ
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আমােদর থাকার ব্যবস্থা কের েদন।

এ িবষেয় ইউএনও আিতকুল ইসলাম বেলন, খবর েপেয় ঘটনাস্থেল িগেয় তালা
েভেঙ  মা  ও  দুই  েমেয়েক  ওই  ঘের  থাকার  ব্যবস্থা  কের  েদয়া  হয়।  তখন
অিভযুক্ত আেনায়ার ও তার স্ত্রীেক বািড়েত পাওয়া যায়িন।

বৃদ্ধােক দ্রুত বয়স্ক ভাতার কার্ড েদয়া হেব বেল জানান ইউএনও। এ
ছাড়া  বৃদ্ধা  ও  তার  েমেয়েদর  েযন  েকােনা  সমস্যা  না  হয়,  েসিদকিটও
েদখা হেব বেল আশ্বস্ত কেরেছন ইউএনও আিতকুল।

ওই  অিভযােনর  বর্ণনা  িদেয়  ইউএনও  আিতকুল  ২৪  আগস্ট  িনেজর  েফসবুেক
একিট  স্ট্যাটাস  েদন।  স্ট্যাটােস  ওই  বৃদ্ধার  ছিব  িদেয়  আিতকুল
িলেখন-

‘এই অসহায় বৃদ্ধ মিহলােক তার কুলাঙ্গার েছেল িনজ ঘর েথেক চার িদন
আেগ  েবর  কের  তালা  েমের  িদেছ।  গতকাল  টাঙ্গাইল  সদেরর  সন্েতাষ
এলাকায় একজন সাংবািদক এবং স্থানীয় কেয়কজন আমােক েফান িদেয় ঘটনািট
জানায় এবং েসখােন যাওয়ার জন্য অনুেরাধ কের। আজ ঘটনাস্থেল িগেয় এই
িনতান্ত  গিরব  অসহায়  মােয়র  মুেখ  ঘটনার  বর্ণনা  শুনলাম,  উপস্িথত
চারপােশর  েলাকজেনর  সঙ্েগ  কথা  বেল  জানলাম  তার  সৎেছেল  িপতার
মৃত্যুর  পর  তার  মােয়র  েখাঁজখবর  েতমন  েনয়  না।  েছেল  নতুন  বড়  ঘর
করেছ। তার পােশ িটেনর একচালা পুরেনা একিট েছাট রুেম বৃদ্ধ মিহলা
তার এক েমেয় িনেয় থােকন। তার দুই েমেয়। এক েমেয় েবাবা। তােক িবেয়
িদেয়েছ। আেরকিট েমেয়র িবেয় হয়িন তােক িনেয় িটেনর ৈতির েছাট রুেম
থােক।  েছেল  তার  িপতা  অসুস্থ  থাকাবস্থায়  জািলয়ািত  কের  জিমজমা
িনেজর  নােম  িনেয়েছ।  বৃদ্ধ  মিহলা  জানান,  েছাটেবলা  তার  মা  মারা
যাওয়ার  পর  এই  েছেলেক  েছাট  েথেক  বড়  কেরেছ  েস।  েছেলেক  েফান  িদেয়
িজজ্ঞাসা করলাম। েস বেল আমার কথামেতা চেল না, তাই আমার ঘর েথেক
েবর কের িদিছ। আিম বললাম- এটা আপনার ঘর হয় কীভােব? এটা েতা বাবা-
মার ঘর। বেল আিম িকেনিছ এগুেলা। জানেত চাইলাম তার ঘর েকাথায় তা
হেল?  বললাম  িপতামাতার  ভরণেপাষণ  আইেন  আপনার  িবরুদ্েধ  আইনগত
ব্যবস্থা েনয়া হেব। এটা বলার পর েফান েকেট িদেছ। তালা েভেঙ বৃদ্ধ
মােক তার রুেম তুেল িদলাম। স্থানীয়েদর বেল আসিছ পরবর্তীেত এ রকম
অন্যায় কাজ করেত আসেল আমােক জানােবন তার িবরুদ্েধ আইনগত ব্যবস্থা
েনয়া হেব।’


